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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি Sov
উনি বলে গেলেন বুঝি ?
হাঁ্যা। ওঁর কাছেও গিয়েছে টাকার জন্য। দু-তিনবার।
সাধনা একটু ভেবে বলে, এক হতে পারে, সঞ্জীববাবু হয়তো ভেবেছেন আত্নীয়ের কাছে টাকা নিয়ে বাইরের দেনাটা সাফ করে দেবেন। আত্মীয়ের কাছে অতটা কড়াকড়ি হবে না, সুন্দ লাগবে না, ধীরে-সুস্থে শোধ করে দেবেন।
আশা ফাকা চোখ তুলে তাকায়।
এ রকম কিছু ভাবলে কি আর আমায় না জানিয়ে ভাবত ? সে বুদ্ধি ঘটে থাকলে কী আব এ দশা হয় !
কে জানে এ কী ঝোক মানুষের, কোথা থেকে আসে ? যে পথে প্ৰতিকার নেই জানে, আরও বিপদ ঘটবে জানে, অন্ধ হয়ে সেই পথেই চলে ?
মাস দুই আগে সঞ্জীব এই শচীনের কাছে টাকা পাব করেছিল, আশাকে জানায়নি। গতমাসেও আরেক অজুহাতে কিছু টাকা ধার করেছিল। গতকাল আবার টাকা চাইতে গিয়েছিল, নানাকথা মনে হওয়ায় শচীন আজ তার কাছে এসেছিল ব্যাপারটা বুঝতে ।
আশাকে সে শক্ত হতে উপদেশ দিয়েছে। এ নাকি বড়ো পিছল পথ, গড়িয়ে চলতে শুরু করলে থামা যায় না ।
উপদেশ দিয়ে সঞ্জীবের বদলে আশার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল। * আশা টাকা নেয়নি। বলেছে, যার দরকার তাকে দেবেন। আমার টাকার কোনো দরকার নেই।
পৃথিবীটা যেন কেমন লাগছে ভাই, চিনতে পারছি না। অসম্ভব ব্যাপাব। সব সম্ভব হচ্ছে। মাথাটা ঘুবছে বলে ? আমি একরকম ভাবি, আসলে দেখি সব উলটাে বকম হয় !
५८उों शनि छछ शिी मां।
হাল আছে না। কী যে ধরব ? আমায় সুখে রাখতে না জানিয়ে দেনা কবেছিল, আমাব সুখ । গাযনা দিয়ে জীবন দিয়ে দেনা শূধছি, অসহ্য হলে ভাবছি, আহা, আমার সুখের জন্য মানুষটা পাগল, আমি কষ্ট না করলে কে করবে ?
একটা অদ্ভুত হাসি ফোটে আশার মুখে, আমার কষ্ট দেখেই আবার ধার করছে নিশ্চয়। আমার সুখের জন্য ! জানে তো সামলে ওঠার আগে আমি মরে গেলেও সুখ নেব না, একটু মাছ পর্যন্ত আমি আনতে দিই না, টাকাটা অগত্যা নিজের সুখের জন্য খরচ করছে।
সাধনারও নিজেকে বড়ো নিস্তেজ অসহায় মনে হচ্ছিল। মান মুখে সে জিজ্ঞাসা করে, চাকরিটা ঠিক আছে তো ? না, এই ভাবে- ?
চাকরি ঠিক আছে। ও সব কিছু নয়। আসল ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছি। আমার জন্যে না ছাঁই, নিজেরই আরাম বিলাস ছাড়া চলে না, কষ্ট সয় না। আগে অজুহাত ছিলাম। আমি, এখন আর অজুহাত লাগছে না।
নিজের কপালটা টিপে ধরে আশা।-সে দিন দুটাে পাঞ্জাবি করালে। টাকা পেল কোথায় ? না, এক বন্ধুর কাছে পাওনা ছিল, শোধ দিয়েছে। একটু ছিড়েছিল জামা-রিপু করে সেলাই করে দুমাস অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু না, তা হয় না, সেলাই করা জামা গায়ে আপিস করা যায় না ! একটা করালেই হত একবারে ? না, দুটাে করালেই সুবিধে-খরচ কম লাগে, বেশিদিন টেকে, অমুক হয়, তমুক হয়।


	খানিকক্ষণ মাথা হােঁট করে থাকে আশা। বলে, তোমায় বলব। কী ভাই, ও সব কথা মুখ ফুটে

বলতে গেলেও নিজেকে হীন মনে হয়। তুমি তো দেখে আসছি, কী রাঁধি কী খাই ? তুমি তো দেখছ,
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